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ফাতওয়া নাম্বার: ১৫৭ প্রকাশকালঃ০৭-০৩-২০২১ ইং 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী 
হবে? 
প্রশ্নঃ 


কোনো মুসলমান কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা না করেই 
মারা গেলে সে কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে? ইউটিউবে একটি ভিডিওতে 
দেখলাম, একজন বক্তা সূরা আলে ইমরানের ২৪ নাম্বার আয়াত এবং 
এমন আরো বেশ কয়েকটি দলিল উল্লেখ করে বলছেন, কোনো 
মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা না করেই মারা 
যায়, তাহলে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যেহেতু এটি আকিদা 
সংক্রান্ত একটি বিষয়। তাই দলিলভিত্তিক একটি সমাধান দিলে খুবই 
উপকৃত হতাম। 

উত্তর: 

১] ০৯০ POE 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সকলে একমত যে, কবীরা গুনাহকারী 
ব্যক্তি কাফের নয়, মুমিন; যতক্ষণ না সে গুনাহটিকে হালাল মনে করে 
বা অন্য কোনো কুফরী করে। মুমিন ব্যক্তি শিরক ব্যতীত যত গুনাহই 
করুক, তাওবা ছাড়া মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। আল্লাহ চাইলে 
ক্ষমা করে জান্নাত দিয়ে দিতে পারেন। অন্যথায় তার গুনাহের শাস্তি 
দেয়ার পর এক সময় অবশ্যই তাকে জান্নাতে দিবেন। এটি আহলুস 


সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ র সর্বসম্মত মূলনীতি। 
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খারেজিদের আকিদা। 

কবীরা গুনাহগার যে কাফের বা চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়, তা কুরআন 
সুন্নাহর অসংখ্য আয়াত ও হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নমুনাস্বরূপ 
কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি- 


এক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
৪১৯,202 COE 05 55524553955 85955 ৩ 
48:৯০ 

“নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না, এছাড়া 


অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।” -সুরা নিসা (০৪): 

৪৮ 

আয়াতের উদ্দেশ্য, যারা তাওবা ছাড়া মারা যাবে। মুশরিক যদি শিরক 

থেকে তাওবা না করে মারা যায় তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ 

শিরক ক্ষমা করবেন না। আর মুমিন যদি গুনাহ থেকে তাওবা না করে 

মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন, যাকে ইচ্ছা তিনি ইহসান 

করবেন। ক্ষমা করে শাস্তি ছাড়াই জান্নাত দিয়ে দেবেন। আর যাকে ইচ্ছা 

শাস্তি দেবেন। সর্বশেষ সেও জান্নাতে যাবে। 

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারির তাবারী রহ. (৩১০ হি.) 

শেন, 

৫০৪ is ৪৮৯ OL এ Lis ওঠ BS শত JS ONES ols তা 5৪৪ 

029 3 ob lb) lL db ৮ ভা LS ৫ ৬ cae এগ গজ ৩.৪ 
JUL ৮৮০৪০459018 :012 


“এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রত্যেক কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি 
আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যদি চান ক্ষমা করে দিবেন, অন্যথায় শাস্তি দিবেন; 
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যতক্ষণ না গুনাহটা শিরক পর্যন্ত গড়ায়” -তাফসীরে তাবারী: 
৮/৪৫০ 


পক্ষান্তরে যারা তাওবা করে মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত তাদের 

মাফ করে দেবেন। তাওবা করলে তো গুনাহ কেন, কুফর-শিরকও মাফ 

হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

00৬০১] 10৩৪৩222821 ৯24 SON GAINS) 
[38 


হে নবী! যারা কুফরি করেছে আপনি তাদের বলুন, যদি তারা (কুফর 
থেকে) বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। -সুরা আনফাল (০৮): ৩৮ 


৬ CY CS এ 558০ G2 9৬৬] 
304 Ad ৩ BES 96645 ৫09 
th ৫৪ Md নিক JIT 085 1০ ৩9৬ 
সর 2৫501৮55151 ৫9) 
10,৩1০] (10৩৮৯ 


“মুমিনদের দুটি দল পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হলে, তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দাও। তাদের একটি দল যদি অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি 
করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে কিতাল কর, যাবত 
না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, 
ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে এবং (সব বিষয়ে) 
ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। 
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প্রকৃতপক্ষে সকল মুসলিম ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের দু 
ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের 


প্রতি রহমের আচরণ করা হয়। -সুরা হুজুরাত (৪৯): ৯-১০ 
মুসলিমদের পরস্পরে মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলা 
উভয় দলকে মুমিন ও পরস্পর ভাই ভাই বলেছেন। অথচ অন্যায়ভাবে 
কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইমাম 
কুরতুবি রহ. (৬৭১ হি.) বলেন, 
dl ৩১ 0 শিক 089 ৬ ও de ০৪১ 5 Slo খা ০৭৬ 
(323 1106) ৪৮১২] ০০৮৪ ০০০৪৬ MS ০০ ৩০০৮ ৯৯1 ৮৯৬ Jw 
“এ আয়াত ও পূর্বোক্ত আয়াত প্রমাণ করে, অন্যের ওপর অন্যায় 
সীমালংঘন করার দ্বারা ঈমান চলে যায় না। কারণ, সীমালংঘন সত্বেও 
আল্লাহ তাআলা পরস্পরকে মুমিন ভাই বলেছেন। -তাফসিরে 
কুরতুবি: ১৬/৩২৩ 
কাফের আখ্যায়িত করে। কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার 
পরও আলী রাদি.সহ অন্য কোনো সাহাবিই খারেজিদেরকে কাফের 
আখ্যায়িত করেননি। 
ইবনে আবি শাইবা রহ. (২৩৫ হি.) বর্ণনা করেন, 


El ০১৩৪ এ ৫ ৬ এ ES: bole ৩১০৮ ০ 
Y CELL ৩1:05 ৫৮৯ ৩১৬৬০ 20 05১ BAL ০০:00 ৫৮৯ ১৯৮৯ 
af onl ০০০০৮০০৪৪98 05:03 কই LS: এড টড Nd 585 
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রাদি. এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন নাহরাওয়ানবাসী (তথা 
খারেজিদের) ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি মুশরিক? তিনি 
উত্তর দেন, ‘শিরক থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করেছে | জিজ্ঞেস 
আল্লাহকে কমই স্মরণ করে’ | জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তারা 
কেমন? তিনি উত্তর দেন, “এমন লোক যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেছে |” -মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা: ৩৯০৯৭ 

ইবনে আবি শাইবার অন্য বর্ণনায় এসেছে, 


০1১ ১০৮০ 


ইবনে আবি শাইবা: ৩৮৯১৮ 


AIG 5 এগ ও ৬৩ এ ওরস সত এ পর 
E50 thas Ge TEE LL ASU এসি এও dls 
[178 8১৪১] (078) 20৩1 26৩5 GI 


“হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, 
তাদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাসের বিধান ফরয করা হয়েছে। 
স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি। গোলামের বদলে গোলাম। নারীর 
বদলে নারী। অতঃপর হত্যাকরীকে যদি তার ভাই (নিহতের 
অভিভাবক)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে (তার 
অভিভাবকের জন্য) ন্যায়ান্গভাবে (রক্তপণ) দাবি করার অধিকার 
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আছে। আর উত্তমভাবে তা আদায় করা (হত্যাকারীর উপর) ফরয। এটা 
তোমাদের রবের পক্ষ হতে হালকাকরণ ও রহমত। এরপরও কেউ 
(০২): ১৭৮ 

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, হত্যাকারী কাফের হয়নি। কারণ, নিহতের 
অভিভাবক ইচ্ছা করলে কিসাসরূপে হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারে। 
ইচ্ছা করলে কিসাস মাফ করে দিয়াত-রক্তপণ আদায় করতে পারে। 
আবার ইচ্ছা করলে কিসাস-দিয়াত কোনোটি না নিয়ে সম্পূর্ণ মাফ করে 
দিতে পারে। এটাই হত্যাকারীর বিধান। যদি হত্যাকারী মুরতাদ হয়ে 
যেতো, তাহলে মাফ করার সুযোগ থাকতো না। কারণ, মুরতাদের শাস্তি 
হত্যা, যা কেউ মাফ করার অধিকার রাখে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 

6524 Sl ০:০৮ ,০55$08 44১ ০4৫ ৩০ 

“যে ব্যক্তি তার আপন দ্বীন (ইসলাম) ত্যাগ করবে, তাকে হত্যা করে 
দাও।' সহীহ বুখারী: ৬৫২৪ 

যেহেতু হত্যাকারী দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়নি, এ কারণেই আয়াতে তাকে 
নিহতের অভিভাবকের ‘ভাই’ বলা হয়েছে। কারণ একজন মুমিনই 
অপর মুমিনের ভাই। 
ইবনুল জাওযি রহ. (৫৯৭ হি.) বলেন, 

০ ও ০৯ ১) .১১৩০৯। ৩৮০৪ ৫ FU ৩ (৩৬ 4 ০ 49 ০১৪ 

13711 tll 

“তার ভাই বলা থেকে বুঝা গেল, হত্যাকারী ইসলাম থেকে বেরিয়ে 
যায়নি।” -যাদুল মাসির: ১/১৩৭ 
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চার. এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা চুরি, যিনা ইত্যাদি গুনাহে কবীরার 
বিপরীতে হাত কাটা ও দোররা মারার মতো হদের বিধান দিয়েছেন। যদি 
গুনাহকারী কাফের হয়ে যেতো তাহলে এসব শাস্তির কোনো অর্থ 
থাকতো না। কারণ, মুরতাদের শাস্তি হত্যা, যেমনটা হাদিসে বলা 
হয়েছে। 

পাঁচ. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, 

এ 5 ab ৩) ৩ TIT) পু 5 ৩ dl এ Bl ০৯১90 
3 919 cb. (৮87 ০১ bs Bb এড এ ৩০ ০০৮ or এ 99৭ 
(1080) ss শো ( ঠ 915 0) ০19 ) ০৪ ৫ ০৪৮০ 919 


20%) 7 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন 
আগন্তক [জিব্রীল আলাইহিস সালাম] আমার রবের কাছ থেকে এসে 
আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে 
কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। 
আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে? তিনি 
বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে যিনা করে, যদিও সে চুরি করে।” -সহীহ 
বুখারী: ১০৮০, সহীহ মুসলিম: ২৮২ 
উক্ত হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, যিনা ও চুরির মতো কবিরা গুনাহ 
করলেও সে জান্নাতে যাবে। যদি কবিরা গুনাহের কারণে কাফের হয়ে 
যেতো, তাহলে জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ কাফের 
চিরস্থায়ী জাহান্নামী। 
অপর একটি হাদিসে এসেছে, 


টে ৮০ 9 le এ ০ Bl 4৮) ০০৮ UE B ০০৬] ০২ ls ০ 


পৃষ্ঠা ।৭ 
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ও ৯০৩ 35 Sls ৮০ ৩৩ 59 ৩০৬ 19 Ns 59৯2 GS 
এ ১০ উদ ৬৭১ ০৮ ৮৮০ ৩০১ Bl এত ০৯টি তি 39 ০৭ ০১১০৬ 
৩19 ade sls OL A এ ৬০৩ A 2 ৩৯্ট ০৪৬০১ এ HLS ১৫১ ৬০৪ ও 
4588 শি ০০৮৮ 50416 25০০৭ Ee (৭ ০৪৪ গজ 
“উবাদা ইবনুস সামিত রাদি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদল 
সাহাবিসহ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত 
হলাম। বাইয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি 
এই মর্মে তোমাদের বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো 
কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের 
সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং 
(আমার) শরীয়াহ সম্মত আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের মধ্যে যে 
তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র কাছে। আর কেউ এর কোন 
একটিতে লিপ্ত হয়ে গেলে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তাই 
হবে তার জন্য কাফফারা ও পবিত্রতা। আর কেউ এর কোন একটিতে 
লিপ্ত হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ যদি তা মানুষ থেকে গোপন রাখেন, তাহলে 
তার শাস্তি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন 
আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। -সহীহ বুখারী: ৬৪১৬ সহীহ 
মুসলিম: ৪৫৮৮ 
উক্ত হাদীসে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলা 
হয়েছে, আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন, আবার চাইলে 
তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। এটাই শরীয়তে মুমিন গুনাহগারের বিধান; 
কফেরের বিধান এটা নয়। কাফের চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাকে আল্লাহ 
ক্ষমা করবেন না বলে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন। 
ইবনু আবিল ইজ রহ. (৭৯২ হি.) বলেন, 
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৯১১১ ০)০০9 300 0৪৬ JS 689 ২৮5 SUSI ০০১১৪ 
০৩২০ 3 Bb) C5 SK এ এ এপ JS ০৩] আপ el hk 
(256 /2) *&.. 
“কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (শরীয়তের সকল দলীল) প্রমাণ করে, 
যিনাকার, চোর ও যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীকে হত্যা করা হবে 
না, বরং তাদের উপর ‘হদ' (শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করা 
হবে। বুঝা গেল, এ (গুনাহে লিপ্ত) ব্যক্তি মুরতাদ নয়।” - 
শরহুততহাবিয়া: ২/২৫৬ 
ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন, 
ool Of Hdl Hl AL > ১৪ ৪০ 9১ ও 5) BE Ay Ul 
ও ১৯৩৮ ৮৫ ৮০১ ৮1১৯০৮০৯৪৮১ ৩1৪5 ০06 ৮5 ELEY HLS 
(5714) ৮০০ ৩৬ ৬2৯ তে এ 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ‘যদিও সে যিনা 
করে, যদিও সে চুরি করে আহলুস সুন্নাহর এ মূলনীতির পক্ষে দলীল 


যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে, বলা যায় না। এ 
কথারও দলীল যে, যদি জাহান্নামে যায়ও, তথাপি এক সময় জাহান্নাম 
থেকে বের হবে এবং শেষে জান্নাতই তাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে।” - 
শরহে মুসলিম, নববী: ২/৯৭ 

ছয়. কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফের নয়, এর আরও একটি বড় দলীল 
হল শাফাআতের হাদিসসমূহ। যেগুলোতে বলা হয়েছে, ঈমানের ওপর 
মৃত্যুবরণ করেছে এমন সকল ব্যক্তিই শাফাআত লাভ করবে এবং 
জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে, যদিও সে গুনাহগার হয়। 
ইবনে আবিল ইজ হানাফি রহ. (৭৯২ হি.) বলেন, 
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EE TE SUS ৯ ও EELS : ৫280 (৮ 
0991 ৬ ৩0১ Hs (৮ 35. ৬২১৬৯ (9 এ SHG Hs es 
BE 565 ৬৯১৬। ৮৮০ তি Ns DB ও 95 dlls 
3556 SII ৩ SUES 894 555 ০ সি শত HEL ৩০১ মি 
(70 /2) wb) aia ০ ৮৩ Sl 

অষ্টম প্রকার: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবিরা 


গোনাহকারী উম্মতের জন্য তাঁর শাফাআত। যারা জাহান্নামে যাবে, 
তারপর তাঁর শাফাআতে সেখান থেকে বের হবে। এসম্পর্কে অসংখ্য 
মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে। খাওয়ারিজ ও মু তাজিলাদের কাছে এই 
ইলম নেই। ফলে তাদের কেউ এবিষয়ক সহীহ হাদীসগুলো না জেনে, 
আর কেউ জেনেও হঠকারিতাবশত এর বিরুদ্ধাচঃরণ করে তার 
বিদআতের উপর গোঁ ধরে বসে আছে। এই শাফাআত ফিরেশতারা 
করবেন, নবীরা করবেন এবং মুমিনরা করবেন।, -শরহুল 
আকিদাতিত তাহাবিয়্যাহ: ২/৭০ 
যেমন এক হাদিসে এসেছে, 
LEGG of HEB 6 3৫9 255 ৮৩ DE Sys 55 ভে HS 
512 ils সক ES কও 45৬৫ ৭ ওর্র 52:৩৬ ৩৫ সা এও 
“আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীরই একটি মাকবুল 
দোয়ার সুযোগ ছিল। সকল নবী দুনিয়াতেই তাদের আপন আপন 
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এমতাবস্থায় মারা যাবে যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করেনি, 
তারা সকলেই ইনশাআল্লাহ সে শাফাআত পাবে।” -সহীহ মুসলিম: 
৫১২ 

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন, 

এ 4০৩৪ ১ ও ০০ ob or ds dlls ৩) UWL ও HEU 
dds Bb 4০৪০৪ ৬ ৩ এ তা ও TAL DIYS এ জেড 
(75 13) ৮৮ এ 5৮ 0৯ BLS এ 1৮৮ ৬ ৩1১ UN ০ 4৪ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী “আমার উম্মতের 
যারা এমতাবস্থায় মারা যাবে যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক 


করেনি, তারা সকলেই ইনশাআল্লাহ সে শাফাআত পাবে। -আহলে 
হকের এ মূলনীতির দলীল যে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ শিরক না করবে, 
বার বার কবীরা গুনাহ করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। 


” শরহে মুসলিম, নববী: ৩/৭৫ 
অন্য হাদিসে এসেছে, 


BY 355" los পুতি Bs ho 28 45০ এ 06 ৬5 ০ of ৪ 
০১৮০০] :309221 0৬ 13222 ILA ৬ এল এ al te BUS 
+ (2435) shells ... (4739) ১৪১ pl el... ০০৯৮ 
তোপ ৬৪৭৯ ISL dbo sl ০৪৪7৪ ৩৮০0911৮5৮৮ 
Al Lusi bs ৩ SU ২০৮০৪ ০০৮৮ 


“আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, আমার শাফাআত হবে আমার উম্মতের ওইসব 


লোকদের জন্য, যারা কবীরা গুনাহ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে।” - 
মুসনাদে আহমাদ: ১৩২২২ 
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আবুল হাসান সিন্ধি রহ. (১১৩৮ হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 
Su ০০ ৬০ ১) 58১ ALS ও ৮০ ৩৬ ঘ১১ ad 1০৩0 0৯৭" 
hb ALS ০৯9 lit Vo cones ০৬৪৭] ০০ lll of Say US 
(499 /4) ১৪১ (81১: ৮৮৯ ০৪ ১৪১9 শৈও 0001 3 99১২৬ ১ 
“...এ হাদিস প্রমাণ করে, কবীরা গুনাহের জন্য শীফাআত হবে। 
অতএব, এ হাদিস ওইসব লোকদের খণ্ডন করছে যারা বলে, 


শাফাআত হবে শুধু (জান্নাতীদের) মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। কবীরা 
গুনাহকারীদের জন্য কোনো শাফাআত হবে না, বরং তারা চিরস্থায়ী 


জাহান্নামী” |” -ফাতহুল ওয়াদুদ: ৪/৪৯৯ 

আনাস রাদি. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে এসেছে, 

৩৬৪ এ ১] ৭] ১ JG ০৮ 040 ০০ 0 ) ০ ও এ আ এ ভন 90 

ও 05 dl 3) 4] ১ JG ৩৮ ০] ৬৮ টি তি mt OF ৩ 53৭ ৩৮ ও ও 

এ 3 39 BNL ALY IG ০৮ ১৩ ৩৮ ০0 £ 8 ৩৪ ০91 ৩ আন 
499 : Ls cr 6979 ibd ০৮5029১587৩ ৩8 b 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ‘লা 


ইলাহা ইল্লান্সাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানার ওজন 
পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারপর 


তাকেও বের করা হবে, যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলেছে এবং তার 
অন্তরে গমের দানার ওজন পরিমাণ ঈমান আছে। তারপর তাকেও বের 


করা হবে, যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে অণু 
পরিমাণ হলেও ঈমান আছে।” -সহীহ বুখারি: ৬৯৭৫, সহীহ 
মুসলিম: ৪৯৯ 





AAR আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
SA El 
৪৮০০5 2১৮২ 2০০7 ২৪0 উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 


fatwaa.org 


এছাড়াও আরো অসংখ্য হাদিসে এসেছে যে, আস্বিয়ায়ে কেরাম, শুহাদা 
ও সালিহিনদের শাফাআতের মাধ্যমে এবং সর্বশেষ আল্লাহ তাআলার 
অপার রহমতে সকল গুনাহগার মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে 
জান্নাতে যাবে। কোনো মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না, সে যত 
গুনাহই করে থাকুক। এটিই আহলুস সুন্নাহর আকিদা। ইমাম তহাবি রহ. 
(৩২১ হি.) বলেন, 
19৮ 1১1 35442 000 তত 5 এপ এ তি এ হাতি USL ০৯ 
ও ৮৯১ .৩০০$ ৩৯১৬ SIA 0 ০০২ ৩৪ 1৯5 d ৩19 ১০-০০ ৮৯ 
ও ০৯ 9৮5 LS এ res Lig ৮ ০৫৪ গজ ৩] ১ এক্স 
Edam ০] ও এল sls Oly (lis oh ৬০১ ৩৪১ ৬ ০৯৪) : এ 
Ae Sl ৮৫৪6 ০৪৬ Jal ৩০ SLE lito এন তি ১6৯১৯ 
(45 :0০) ২9৩৮১]। 54৪৩) 
ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তাওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী 
জাহান্নামী হবে না। তাদের বিষয়টা আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালার ওপর 
ন্যস্ত। তিনি চাইলে ইহসান করে ক্ষমাও করতে পারেন; যেমনটা আল্লাহ 
ক্ষমা করে দেবেন।' চাইলে ইনসাফের সাথে শাস্তিও দিতে পারেন। 
তারপর তিনি নিজ রহমতে এবং নেককারদের শাফাআতে জাহান্নাম 
থেকে বের করে তাদের জান্নাতে দেবেন। -আলআকিদাতুত 
তহাবিয়া: ৪৫ 
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“কবীরা গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না এ বক্তব্যের মাধ্যমে 
ইমাম তহাবী খারেজি ও মুতাজিলাদের মত খণ্ডন করেছেন, যারা বলে, 
তহাবী, পু: ৩৭৩ 
খারেজিদের বিভ্রান্তির কারণ 
খারেজিদের বিভ্রান্তির কারণ হল, তাদের একমুখী অধ্যয়ন ও খণ্ডিত 
জ্ঞান কিংবা হঠকারিতা। তারা সঠিক মর্মার্থ না বুঝে কিংবা 
হঠকারিতাবশত শুধু একদিকের কিছু আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ 
গ্রহণ করে, বিপরীত দিকের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস উপেক্ষা করেছে। 
তারা এমন কিছু নস দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে, যেগুলোতে: 

- গুনাহগারের ঈমান থাকে না বলা হয়েছে; 

- কিংবা কোনো গুনাহের ওপর কুফর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে; 

- অথবা বলা হয়েছে, অমুক গুনাহ করলে জাহান্নামে যাবে বা জান্নাত 
হারাম ইত্যাদি। যে হাদীসগুলোর বাহ্যিক অর্থ দেখে তারা বিভ্রান্ত 
হয়েছে, আমরা উদাহরণ হিসেবে এমন কিছু হাদীস এবং পরে 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের উদ্ধাতিতে সেগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরছি। যেমন 
আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 
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“নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিনাকার যখন 
যিনা করে তখন মুমিন থাকে না। মদখোর যখন মদ খায় তখন মুমিন 
থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন মুমিন থাকে না।” -সহীহ বুখারি: 
৫২৫৬, সহীহ মুসলিম: ২১১ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, 
৮৯৮৮৫ BH DGG Gd LA Le » -BE- এ ৩৪৮ ৩৩ 

Md Lilly 230 ri ৮৫৯৮০ 48:5৮) 
গালি দেয়া ফিসক আর তার সাথে কিতাল করা কুফর।” -সহীহ 
বুখারী: ২৮, সহীহ মুসলিম: ২৩০ 
সাআ' দ রা. বলেন, 

Sf dle 5৯) এ ০৩ BL ৩৯ ৩৫) dk im 3 এ BS GI 
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“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে 
ব্যক্তি (নিজ পিতাকে অস্বীকার করে অন্য) কাউকে পিতা দাবি করবে, 
অথচ সে জানে যে, এ লোক তার পিতা নয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত 
হারাম।” -সহীহ বুখারী: ৬৩৮৫, সহীহ মুসলিম: ২২৯ 
দেখুন, এই হাদীসগুলোর বাহ্যিক বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, কেউ যিনা, 
চুরি বা মদপান করলে তখন সে মুমিন থাকে না। মুসলিমের সঙ্গে কিতাল 
কুফর। সুতরাং কেউ করলে কাফের হয়ে যাবে। পিতাকে অস্বীকার 
করলে তার জন্য জান্নাত হারাম। 
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খারেজিরা মূলত এজাতীয় কিছু আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখেই 
বিভ্রান্ত হয়েছে। অথচ একই বিষয়ে আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীস 
আছে, যেগুলো থেকে এর বিপরীত বুঝা যায়। যেমন শুরুতে আমরা 
এমন অনেকগুলো আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে সুস্পষ্ট 
বলা হয়েছে, একজন মুমিন যিনা বা চুরি করলেও জান্নাতে যাবে এবং 
অপর মুমিনের সঙ্গে কিতাল করলেও কোরআনের ভাষায় সে তার মুমিন 
ভাই-ই গণ্য হবে। 

কোরআন ও হাদীসে এমন অসংখ্য বক্তব্য আছে, যেখানে বাহ্যিক অর্থ 
গ্রহণ করলে, দুটি আয়াত কিংবা দুটি হাদীস পরস্পর বিরোধী সাব্যস্ত 
হয়। একটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে অপরটি প্রত্যাখ্যান করতে হয়। 
এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই দুটি বক্তব্যেরই বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কথা 
আরেক কথার বিরোধী বলতে হবে। যা আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহ ও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এজাতীয় বক্তবগুলোর ব্যাখ্যা 
কিভাবে করতে হয়, তা স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র এবং দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। 
এবিষয়ে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে 
আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা এখানে শুধু দেখাব, যে বক্তব্যগুলোর 
বাহ্যিক অর্থ দেখে খারেজিরা বিভ্রান্ত হয়েছে, সেগুলোর সঠিক অর্থ কী? 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম সে হাদীসগুলোর কী ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা: 

ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন, 


358৩ 3. BAIL 7১৪ ALS ৮৮৮ ও ৮৯১৪ BU Bll 99 OL 
19৮০ 315 eis ০০৪০ ৩ 51 5৪৯1 ১50 59০8৮ ৯ এ DM; 
৪০১5 ৮৫৮ ৮ Js Bl গজ OU আজ BIS HLS ৪৩ cnr 
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৮৮ এপ S23 0৯) Al এল ৪৩৯ 2 i গজ ৩৮ Nl জলা 
(al oll ০৬৮1 ০১০42740129 
গুনাহকারীরা এ সব গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের হবে না। বরং 
তারা দুর্বল ঈমানদার। যদি তারা তওবা করে, তাদের শাস্তি মওকুফ হয়ে 
যাবে। আর যদি তওবা না করে কবিরা গুনাহের ওপর মারা যায়, তাহলে 
তারা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলে প্রথমেই ক্ষমা করে জান্নাতে 
প্রবেশ করাতে পারেন। আর চাইলে শাস্তি দিয়ে (শাস্তির পর) জান্নাতে 
প্রবেশ করাতে পারেন। -শরহে মুসলিম: ২/৪১-৪২ 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন, 
sl ৩ 99 ও ১০ আর্ত! ০৯৬ ৩৪ 4৮৮ ৬৬ শুক্র be SH ০ 
st AA ৩৬ ৯১ all ৪৮ 29 Ad Als তাল A> ও Ls 
১৬১৮ 3৪ Ls ৩৩ ৩৭ ৮৯2০ 3 wD ০৫০৩ ০০ JUNI 
CSI 9 de ০১ Ue ৮০1 ৩০ 4 cll ON Ll slow ASN 
13.5 60 (12 : > 03 SU ped Al 2৮ BAS লো ০১ 


Dom = Ball 
‘উল্লেখিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়ার সবচেয়ে মজবুত 
কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) ওয়াজিব হওয়া। যেমন বিবাহিত স্বাধীন মানুষের 
বিধান একরকম, অবিবাহিত স্বাধীনের বিধান একরকম এবং 
গোলামদের বিধান আরেক রকম। এখানে যদি মুমিন না হওয়ার দ্বারা 
কুফর উদ্দেশ্যে হত, তাহলে সকলের শাস্তি এক ও অভিন্ন হত। কেননা 
ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে স্বাধীন, পরাধীন সকলেই সমান। যখন এখানে 





AAR আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
badly ১৪৮১) ds idl 2৪০৪ 

8/০03 ৪১4) 5p 5d) ২ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 

ইসি রি fatwaa.org 


বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ওয়াজিব হয়েছে, তো বিষয়াটি সুস্পষ্ট যে, এ 
সমস্ত পাপাচারে লিপ্তরা বাস্তবে কাফের নয়।” _ফাতহুল বারী: 
১২/৬০ 

দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা: 

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন, 


১৭০৯৮ Al JUG AS, ১ এ of এত Lx Ll এ ৩ 6০819 

ws — dl Sl ০৬৯1 0১75 279 1:50 

“কিতালের কারণে কোনো মুমিনকে তাকফির না করার ওপর 
আহলুস সুন্নাহ' র ইজমা রয়েছে।” _উমদাতুল কারী: ১/২৭৯ 

ইমাম ইবনুল বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন, 

4২৬ 3 al) Al 5 of আক Jal pal U5 ফি এক Hl 

:001 ০13 ৮ ০০৮ 0087 এ ১88 a 5 ASI I) UY ৩৭ 

Hdl ০৯০০ আর্ত ৮৮ 1111/1 

“আমাদের বক্তব্য বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হলো, একথার ওপর 


আহলুস সুন্নাহ র একমত্য যে, কোনো মুসলমান কর্তৃক কোনো 
মুসলমানকে হত্যা করা তাকে ঈমান থেকে বের করে দেয় না; বরং 


হত্যার শাস্তি হল কিসাস।” -শরহু ইবনু বাত্তাল: ১/১১১ 
তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা: 


_ Al ৬১ 4০০০1 BL আঁ ও dl fw ও Ul (৮৮ এড £46) 
45558 gall ৩০90 ০৬৯1 9১530511727] ৪১০৪ 


(হাদিসের বক্তব্য) “তার জন্য জান্নাত হারাম” হয়ত ধমকিস্বরূপ বলা 
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হয়েছে। অথবা হাদিসের উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি এ কাজটিকে হালাল মনে 
করবে তার জন্য জান্নাত হারাম। -_উমদাতুল কারী: ১৭/৩০৫ 

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন, 
2 cays ১১ oi Of এড 24৬ ১৪ 91 ৬:0৮ ৬ LLG) 
1১:০৮ 2৮৮ Al ০০৮ ১৬৪ IL E28 SY jas ০৯০ এল ০৯৯৪ 
০98 0052] 01১ -৮০2170 


“(হাদিসের বক্তব্য) “তার জন্য জান্নাত হারাম” অর্থ কেউ যদি এ 
কাজকে হালাল মনে করে, তার জন্য জানাত হারাম। অথবা তার গুনাহ 
পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পূর্বে জান্নাত হারাম। অথবা এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকার জন্য ধমকিস্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা এমন কাজ 
অনেক বড় ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। -মিরকাতুল মাফাতীহ: 
৫/২১৭০ 
আর উক্ত বক্তা সুরা আলে ইমরানের যে আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 
তাতে এরকম কোন কথা নেই। আয়াতাট হলো- 


La 


401 ৮ ৫1 0৩৩ 511 02 (৮৪৫ নে টা ৫15 5 5 


ES (23) ০৯৯১৪2১8528 2 3% €8 28৫0 ধর 


রর 
শি 


৫৪০৯3১55656, El Ee SU RCE He 


BANA 


(24:0 mr UB) O30 1556 
আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া 
হয়েছিল? ওদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করা হয়, যাতে তা 
ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তা সত্বেও ওদের একদল উপেক্ষা করে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়। এটা এজন্য যে তারা বলে, মাত্র কয়েকদিন ছাড়া 
আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না। আর ওদের মনগড়া কথা 
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বার্তাই ওদের ধর্ম-বিষয়ে প্রতারিত করেছে। -সুরা আলে ইমরান (০৩): 
২৩,২৪ 


আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, 
ইহুদি-নাসারারা দাবী করত, তারা তাওরাত-ইঞ্জিলের অনুসরণ করে। 
অথচ তাওরাত-ইঞ্জিলে শেষ নবী হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন আলামত ও তার প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া 
হয়েছে। সুতরাং যদি বাস্তবেই তারা তাওরাত-ইঞ্জিলের অনুসারী হত, 
তবে তাদের কর্তব্য ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
ঈমান আনা। কিন্তু যখন তাদেরকে তাওরাত-ইঞ্জিলের বিধান অনুযায়ী 
নবীজির প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ হলো, তাদের ওই ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, 
তারা অল্প কয়েকদিনই দোযখে থাকবে, এরপর তারা জান্নাতে চলে 
যাবে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। -দেখুন, তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৮ কেউ কবিরা গুনাহ 
করলে কাফের হয়ে যাবে এমন কোনে কথার নাম গন্ধও উক্ত আয়াতে 
নেই। উল্লেখ্য, আজকের এই ফেতনার সময়ে যারা যোগ্য আলেম নন 
এবং কোরআন হাদীসের শুদ্ধ অশুদ্ধ যাচাই করার মতো ইলম যাদের 
নেই, তাদের জন্য যার তার বয়ান শোনা নিরাপদ নয়। এতে তাদের দ্বীন 
ও ঈমান ঝুঁকিতে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাদের জন্য জরুরি হল, 
শুধু এমন আলেমদের বয়ান শোনা, যাদের ইলমি যোগ্যতা, দ্বীনদারি, 
তাকওয়া তাহারাত ও সততা উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য। 
৯. ST 9০১ ade 0৮৩ dl ৮০১ পিঠ Ff এ পভ Jos এ, 
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
ঃ ১৬-০৭-১৪৪২ হি. 
০১-০৩-২০২১ ইং 





